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বক্ষমান িনবন্ধিট ড. সাইয়্েযদ জাফর শাহীদী রিচত িবখ্যাত ‘েকয়ােম ইমাম হুসাইন আলাইিহস সালাম’(ইমাম হুসাইেনর]
অভ্যুত্থান)-এর সংক্িষপ্ত অনুবাদ। ফার্সী ভাষায় রিচত এ িবখ্যাত গ্রন্থিট কেয়ক বছর পূর্েব প্রকািশত হয় এবং
প্রকােশর পর পরই ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ভক্ত-অনুরক্তেদর দ্বারা ব্যাপকভােব সমাদৃত হয়। েলখক দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর
যাবত এ িবষেয় েয অধ্যয়ন ও গেবষণা কেরেছন এ মূল্যবান গ্রন্েথ তারই প্রিতফলন ঘেটেছ। ব্যাপক অধ্যয়ন ও গেবষণার
কারেণই  িতিন  ইিতহােসর  এ  িবেয়াগান্ত  ঘটনার  এমন  কতক  অন্ধকার  িদক  অত্যন্ত  সাফল্েযর  সােথ  তুেল  ধরেত  সক্ষম
হেয়েছন  যার  প্রিত  এ  িবষেয়  িলিখত  অন্যান্য  ইিতহাসিবদেদর  রচনায়  কদািচৎ  দৃষ্িট  েদয়া  হেয়েছ।  েতহরান  েথেক

[প্রকািশত আল তাওহীদ সামিয়কীেত মুদ্িরত গ্রন্থিটর সংক্িষপ্ত ইংেরজী অনুবাদ েথেক বঙ্গানুবাদ করা হেয়েছ

কারবালা’নামক  জায়গািটর  এ  নাম  েকন  হেলা  েস  সম্পর্েক  েযসব  মতামত  ব্যক্ত  করা  হেয়েছ  তার  মধ্েয  বাস্তবতার‘
অিধকতর িনকটবর্তী অিভমত হচ্েছ এই েয,এ নামিট ‘র্কাব’ও ‘আল’শব্দদ্বেয়র সমন্বেয় ৈতির করা হেয়েছ। আরামী ভাষায়
‘র্কাব’মােন  ‘কৃিষক্েষত্র’এবং  ‘আল’মােন  ‘েখাদা’।  কারবালার  িবেয়াগান্তক  ঘটনার  শত  শত  বছর  পূর্ব  েথেকই
‘কারবালা’নােমর  তাৎপর্য  সম্পর্েক  এ  ধারণা  প্রচিলত  িছল।  তেব  িহজরী  ৬১  সােল  কারবালার  িবেয়াগান্তক  ঘটনা
সংঘিটত  হবার  পর  েথেক  এ  নামিটর  ওপর  আরবী  তাৎপর্য  আেরাপ  করা  হয়  এবং  এিটেক  আরবী  শব্দ  ‘র্কাব’(দুঃখ)  ও
‘বালা’(িবপদ-মুিসবত)-এর  সমন্বেয়  ব্যাখ্যা  করা  হেয়েছ।  সাম্প্রিতক  কােল  উদ্ঘািটত  এ  ঘটনা  সংক্রান্ত  কতক
েরওয়ােয়েত বলা হেয়েছ,হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কােফলা যখন ঐ ভূখণ্েড প্রেবশ কের তখন িতিন এর নাম িজজ্ঞাসা
করেল  ঐ  ভূখণ্েডর  সােথ  পিরিচত  েলােকরা  জবাব  েদন  :  “এ  হচ্েছ  কারবালা।”তখন  িতিন  বেলন  :  “েহ  আল্লাহ্!  আিম

”‘র্কাব’(দুঃখ)  ও  ‘বালা’(মুিসবত)  েথেক  আপনার  িনকট  আশ্রয়  প্রার্থনা  করিছ।

মক্কার পের সর্বািধক প্রিসদ্ধ ভূিম

ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  কােফলার  কারবালায়  প্রেবশ  ও  অবস্থান  গ্রহণ  করার  পর  েথেক  এ  ভূখণ্ডিট  ইসলােমর  ইিতহােস
িবেশষ  কের  িশয়ােদর  িনকট  এতই  িবখ্যাত  হেয়  ওেঠ  েয,আমরা  িনর্দ্িবধায়  বলেত  পাির  েয,ইসলােমর  ইিতহােস  পিবত্র
মক্কা  নগরীর  পের  অন্য  েকান  ভূখণ্ডই  এত  িবখ্যাত  হেয়  ওেঠ  িন।  কারবালায়  ইমাম  হুসাইেনর  কবেরর  ওপর  িনর্িমত
মাযার িযয়ারেতর জন্য িনয়িমত মুসলমানেদর আগমন ঘটেছ। িবেশষ কের িশয়া মুসলমানেদর মধ্েয এমন কাউেক পাওয়া যােব

না যার অন্তর এ পিবত্র স্থান িযয়ারেতর জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষায় পিরপূর্ণ নয়।

অতীেত িশয়া মুসলমানেদরেক অেনক কষ্ট স্বীকার কের কারবালায় িযয়ারেত েযেত হেতা। তৎকােল সফর করা সহজ িছল না।
তখন চলার পেথ অেনক হুমিকর সম্মুখীন হেত হেতা। িকন্তু সফর এত কষ্টকর হওয়া সত্ত্েবও িশয়া মুসলমানরা দীর্ঘ
সড়ক পেথ রওয়ানা হেয় কারবালায় উপনীত হেতা এবং তােদর প্িরয় ইমােমর মাযাের অশ্রুপাত করত। তােদর অশ্রুপাত েযন
ইমামেক প্রদত্ত উপহার অথবা ইমােমর সােথ কৃত অঙ্গীকােরর িনদর্শন যার সাহায্েয তারা েসই পিবত্র শহীেদর সােথ



স্বীয় আন্তিরক মুহব্বেতর সম্পর্কেক নবায়ন কের যার মস্তকিবহীন েদহ এ সমািধর িনেচ শািয়ত আেছ।

অসংখ্য  মানুষ  এ  পিবত্র  মাযােরর  পােশ  ঘণ্টাখােনক  কাটাবার  লক্ষ্েয  দীর্ঘ  কষ্টকর  সফের  তােদর  জীবন  উৎসর্গ
কেরেছ অথবা এর জন্য তােদর ধন-সম্পেদর একটা িবরাট অংশেক উৎসর্গ কেরেছ। অেনক নারী-পুরুষ কারবালায় গমেনর পেথ
মৃত্যুবরণ কেরেছ এবং এ জীবেন কারবালার মািট চুম্বেনর স্বপ্ন পূরেণর জন্য আেরা িকছুিদন েবঁেচ থােক িন,বরং
অপূর্ণ স্বপ্ন িনেয় এ পৃিথবী েথেক িবদায় িনেয়েছ। ইরােকর কারবালা নগরী ও ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পিবত্র মাযােরর
উন্নয়ন  ও  েদখােশানা  এবং  পিরচর্যার  জন্য  িবশ্েবর  সর্বত্র  িশয়া  মুসলমানেদর  পক্ষ  েথেক  িবরাট  িবরাট
কৃিষক্েষত্র ও িবপুল অঙ্েকর অর্থ বরাদ্দ করা হেয়েছ। অন্যিদেক িশয়া মাযহােবর অনুসারীেদর রিচত সািহত্েয এমন

ধর্মীয় কিবতা ও েশাকগাথা কদািচৎ েচােখ পেড় যােত কারবালা ও েসখানকার শহীদােনর কথা উল্িলিখত হয় িন।

ন্যায়নীিত বনাম স্ৈবরতন্ত্েরর সংঘােতর প্রতীক

কারবালা েকবল ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পিবত্র মাযার বক্েষ ধারণকারী ভূখণ্ড নয়,বরং এ হচ্েছ এমন এক ভূখণ্ড েযখােন
িনরঙ্কুশ  ন্যায়নীিত  িনরঙ্কুশ  অন্যায়-অিবচােরর  িবরুদ্েধ  েমাকািবলা  কেরেছ  এবং  স্ৈবরতন্ত্েরর  িবরুদ্েধ
লড়াই কেরেছ। এ হচ্েছ এমন এক ভূখণ্ড েযখােন েসই সব মহান মানুষ িচরিনদ্রায় শািয়ত আেছন যাঁরা লাঞ্ছনার জীবেনর

ওপের মৃতুেক অগ্রািধকার িদেয়েছন।

ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  িবরুদ্েধ  ইবেন  সা’েদর  বািহনীেত  শািমল  হেয়  লড়াই  কেরিছল  এমন  এক  ব্যক্িতেক  কারবালার
িবেয়াগান্তক ঘটনার বহু বছর পের িজজ্েঞস করা হেয়িছল : “িক কারেণ েতামরা এমন ঘৃণ্য অপরাধ সংঘিটত করেল? েকন
েতামরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নািতেক এবং তাঁর অনুসারীেদরেক এরূপ অমানুিষকভােব শহীদ করেল এবং তাঁেদর রক্েত
মািট রঞ্িজত করেল?”তখেনা েস ঔদ্ধত্েযর সােথ জবাব িদেয়িছল :  “চুপ কেরা! তারা িছল একিট জঙ্গী েগাষ্ঠী যারা
তেলায়ার হােত আমােদর িবরুদ্েধ সাহিসকতার সােথ লড়াই কেরিছল। তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সােথ এিগেয় আেস। তারা না
ক্ষমা িভক্ষা করেত প্রস্তুত িছল,না তারা পার্িথব সম্পেদর দ্বারা প্রলুব্ধ হচ্িছল। তােদর িনকট মাত্র দু’িট
িবকল্প গ্রহণেযাগ্য িছল-হয় তারা আমােদরেক হত্যা করত বা ক্ষমতাসীন শাসকেগাষ্ঠীেক উৎখাত কের সরকারী ক্ষমতা
দখল করত অথবা িনহত হেতা। েতামার মা েতামার মৃত্যুেত েশাকানুষ্ঠােন িবলাপ করুক;আমরা যা কেরিছ তা ছাড়া আর িক
করেত পারতাম।”এ সংক্িষপ্ত কেথাপকথন েথেকই েস িবেয়াগান্তক ঘটনার িদেনর পিরস্িথিতর িচত্র স্পষ্টভােব ফুেট
ওেঠ। এ কেথাপকথন েথেক েসিদন যাঁরা শহীদ হেয়িছেলন তাঁেদর সম্পর্েক তাঁেদর িবেরাধীেদর একজেনর দৃষ্িটভঙ্িগ
ফুেট উেঠেছ। এ কেথাপকথন ইমাম হুসাইন (আ.)-এর এ সংক্িষপ্ত উক্িতিট স্মরণ কিরেয় েদয় েয,িতিন বেলিছেলন : “আমার
িনকট মৃত্যু সুখ-শান্িত ৈব অন্য িকছু নয়,অন্যিদেক স্ৈবরাচারীেদর সােথ বসবাস চরম দুঃখ-দুর্দশা ৈব আর িকছুই

”নয়।

েয রােত হযরত হুসাইন (আ.)-এর সঙ্গীসাথীরা মুসিলম ইবেন আকীল ও হানী ইবেন ওরওয়ার শাহাদােতর সংবাদ এবং কুফার
অিধবাসীেদর  তাঁর  সােথ  িবশ্বাসঘাতকতা  আর  অঙ্গীকার  ভঙ্গ  ও  আনুগত্য  পিরত্যােগর  কথা  তাঁেক  অবিহত  করেলন,তখন
িতিন  তাঁর  সঙ্গী-সাথীেদরেক  এ  ব্যাপাের  পূর্ণ  ইখিতয়ার  িদেলন  েয,তাঁরা  চাইেল  তাঁর  সােথ  থাকেত  পােরন  অথবা
চাইেল তাঁেক েছেড় চেল েযেত পােরন। তখন তাঁর কােফলার অন্তর্ভুক্ত একদল েলাক েস রােতই তাঁেক পিরত্যাগ কের।
েকবল তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং েসই সােথ তাঁর কতক পরেহজগার অনুসারী তাঁর সােথ েথেক যান। এরপর েথেক হুর ইবেন



ইয়াযীদ আর িরয়াহী কর্তৃক কােফলার গিতেরাধ করার পূর্ব পর্যন্ত দু’জন ব্যতীত আর েকান ব্যক্িত তাঁর কােফলায়
েযাগদান কের িন;অবশ্য কারবালার িবেয়াগান্তক ঘটনার পূর্ব রােত হুর ইবেন ইয়াযীদ সহ কেয়কজন েলাক ইবেন সা’েদর

েসনাবািহনী পিরত্যাগ কের রােতর অন্ধকাের ইমােমর িশিবের আগমন কেরন ও তাঁর সােথ েযাগদান কেরন।

িকন্তু  তাঁেদর  মধ্েয  কত  জন  েশষ  পর্যন্ত  ইমােমর  সােথ  িছেলন?  ঐিতহািসকেদর  মেত,ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  িশিবের
েযাদ্ধার সংখ্যা একশ’র েবিশ িছল না। তেব প্রত্যক্ষদর্শীেদর বর্ণনা েথেক উদ্ধৃত সংখ্যা হচ্েছ ৭০,৭২ ও ৭৫ জন

যা বাস্তবতার অিধকতর িনকটবর্তী।

অনুরূপভােব,ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধকারী  ইবেন  সা’েদর  েসনাবািহনীর  ৈসন্য  সংখ্যা  সম্পর্েকও
মতপার্থক্য  আেছ।  কারবালার  ঘটনার  পরবর্তী  প্রাথিমক  যুেগর  কতক  ঐিতহািসেকর  বর্ণনা  অনুযায়ী  ইবেন  সা’েদর
েসনাবািহনীর ৈসন্যসংখ্যা িছল আিশ হাজার েথেক এক লক্েষর মধ্েয। অন্যিদেক মাসউদী ও তাবারী প্রমুখ ইিতহাসিবদ

ইয়াযীেদর সপক্েষ ইবেন সা’েদর বািহনীেত অংশগ্রহণকারী ৈসন্যেদর সংখ্যা চার হাজার বেল উল্েলখ কেরেছন।

িশয়া মাযহােবর িবিভন্ন সূত্ের ইবেন সা’েদর েসনাবািহনীর ৈসন্যসংখ্যা সম্বন্েধ েযসব বর্ণনা এেসেছ তােত তার
বািহনীর ৈসন্যসংখ্যা কমপক্েষ ২০ হাজার িছল বেল উল্েলখ করা হেয়েছ। েযেহতু েস সময় িবিভন্ন স্থান েথেক ৈসন্য
সংগ্রহ  করা  হয়  িবধায়  বহু  সুিবধাবাদী  েলাক  েসনাবািহনীেত  েযাগদান  কের,েসেহতু  িবশ  হাজার  সংখ্যািটেত
অিতশেয়াক্িত  েনই  বেল  মেন  করা  েযেত  পাের।  তেব  আমরা  ইবেন  সা’েদর  বািহনীর  ৈসনসংখ্যা  েমাটামুিট  ছয়  েথেক  আট

হাজােরর মধ্েয িছল বেল ধের িনেত পাির।

কুফার  উমাইয়্যা  আমীর  ওবায়দুল্লাহ্  ইবেন  িযয়ােদর  িনর্েদেশ  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধ
পিরচালনাকারী  ইবেন  সা’দ  িছল  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  িবিশষ্ট  সাহাবী  সা’দ  ইবেন  আিব  ওয়াক্কােসর  পুত্র।  সা’দ
িছেলন  কােদিসয়ার  যুদ্েধ  িবজয়ী  ইসলামী  বািহনীর  েসনাপিত।  বলা  হয়  েয,সা’েদর  তীর  িছল  ইসলােমর  দুশমন  বািহনীর
িবরুদ্েধ িনক্িষপ্ত ইসলােমর প্রথম তীর। িকন্তু দুভার্গ্যজনক েয,মাত্র অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধােন তাঁর পুত্র
এক  িবরাট  দুর্ধর্ষ  বািহনী  প্রস্তুত  কের  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  প্িরয়  নািতর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধ  কের।  আেরা
িবস্মেয়র  ব্যাপার  এই  েয,ইবেন  সা’েদর  িপতা  স্বীয়  ৈসন্যেদরেক  উৎসািহত  করার  জন্য  েয  উদ্দীপনাময়  বাক্যিট
উচ্চারণ কেরিছেলন ইবেন সা’দ তার ৈসন্যেদরেক ইমাম হুসাইন (আ.)-এর িবরুদ্েধ হামলা চালােত উদ্বুদ্ধ করার জন্য
েসই  একই  বাক্য  উচ্চারণ  কের।  েস  বেল  :  “েহ  আল্লাহর  ৈসন্যরা!  েতামরা  েতামােদর  অশ্বগুেলােক  ধািবত  কেরা;আিম
েতামােদরেক সুসংবাদ িদচ্িছ।”এ বাক্েযর দ্বারা সা’দ বুঝােত েচেয়িছেলন েয,আল্লাহর দুশমনেদর হত্যা কের িবজয়ী
হওয়া বা এ পেথ শহীদ হওয়া উভয়ই েসৗভাগ্েযর পিরচায়ক। অতএব,সুসংবাদ! ইবেন সা’দও স্বীয় যুদ্ধ সম্পর্েক একই দাবী

কের যিদও প্রকৃত অবস্থা িছল তার িপতার যুদ্েধর অবস্থার সম্পূর্ণ িবপরীত।

এখােন  প্রশ্ন  জােগ,ইয়াযীদ-বািহনীর  েসনাপিত  যা  বেলিছল  সত্িযসত্িযই  িক  েস  তা  িবশ্বাস  করত?  নািক  েস
ঔদ্ধত্েযর এমন এক নিজরিবহীন পর্যােয় উপনীত হেয়িছল েয,েস এ ধরেনর জঘন্য িমথ্যাচার করেত েমােটই লজ্জােবাধ
কের িন? তেব এর সম্ভাবনাই েবিশ েয,েস এ ধরেনর িনর্লজ্জ ধৃষ্টতার পর্যােয় উপনীত হেয়িছল বেলই এ কথা বেলিছল।
কারণ  তার  আচরণ  িছল  তার  কথার  েচেয়ও  জঘন্যতর।  অথবা  এমনও  হেত  পাের  েয,পরবর্তীকােল  েযসব  ইিতহাসিবদ  এ  ঘটনা
িলিপবদ্ধ কেরন তাঁরা তার মুেখ এ বাক্যিট েযাগ কেরিছেলন। এ ব্যাপাের আল্লাহ্ই ভাল জােনন। তেব একিট িবষেয়



আমরা িনশ্িচত হেত পাির,তা হচ্েছ এই েয,িহজরী প্রথম শতাব্দীর দ্িবতীয় অর্েধ মুসিলম সমাজ ৈনিতক অধঃপতেনর এমন
অতল গহ্বের িনমজ্িজত হেয় িগেয়িছল েয,এ ধরেনর কথা উচ্চারণ ও এ ধরেনর কাজ করা তােদর িনকট লজ্জাজনক মেন হেতা
না,বরং এ িছল তােদর প্রাত্যিহক স্বাভািবক আচরেণর অংশ। তৎকােল মুসিলম উম্মাহর েনতােদর িনকট েকবল একিট িবষয়ই
িছল  গুরুত্ববহ,তা  হচ্েছ  সর্েবাচ্চ  রাজৈনিতক  পদসমূহ  দখল  করা।  আর  যারা  এসব  েনতার  অনুসরণ  করত  তােদর  িনকটও
েকবল  একিট  িবষয়  গুরুত্বপূর্ণ  বেল  পিরগিণত  হেতা;আর  তা  হচ্েছ,েয  েকান  মূল্েয  স্বীয়  অিধনায়ক  ও  রাজৈনিতক
েনতােক সন্তুষ্ট করা। ইবেন সা’দ চাইেল এ জঘন্য দািয়ত্ব গ্রহণ করা েথেক িবরত থাকেত পারত। িকন্তু েস তা করেল
কুফার  আমীর  ওবায়দুল্লাহ্  ইবেন  িযয়াদ  তােক  শাস্িত  িদেত  দ্িবধােবাধ  করত  না।  কারণ  তখন  এমন  আেরা  অেনক
েসনািধনায়ক  িছল  যারা  স্েবচ্ছায়  এ  জঘন্য  দািয়ত্ব  পালেন  অগ্রসর  হেতা।  অবশ্য  েকবল  অত্যন্ত  কিঠন  পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হবার পরই এ দািয়ত্ব লাভ সম্ভব িছল,আর খুব কম সংখ্যক েলােকর পক্েষই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব
িছল। হেত পাের েয,ইমাম হুসাইন (আ.)-এর িবরুদ্েধ অিভযােন েবর হবার সময় এসব ব্যক্িত এর আসন্ন িতক্ততম পিরণিত
সম্পর্েক ধারণা করেত পাের িন। তারা হয়েতা খুব সাদামাটা িহসাব-িনকাশ কেরিছল এবং মেন মেন আশা কেরিছল েয,সব
িকছুর  শুভ  সমাপ্িত  হেব  এবং  এ  অিভযােনর  মাধ্যেম  সৃষ্ট  চােপর  পিরণিতেত  ইমাম  হুসাইন  সন্িধ  ও  শান্িতচুক্িত
সম্পাদেন  বাধ্য  হেবন।  িকন্তু  এ  ধরেনর  পূর্ব  ধারণা  েপাষণ  করার  মাধ্যেম  তারা  শুধু  আত্মপ্রতারণাই  কেরিছল।
তেব ওবায়দুল্লাহ্ ইবেন িযয়াদ ইমাম হুসাইনেক ভােলাভােবই িচনত এবং জানত েয,এ ধরেনর সংেবদনশীল িবষেয় আেপাস

করার মেতা েলাক িতিন নন।

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সােথ প্রথম দফা আেলাচনা সমাপ্ত হওয়ার পর ইবেন সা’দ কুফার আমীর ইবেন িযয়াদেক িচিঠ
িলেখ আেলাচনার ফলাফল অবগত কের। এেত ইবেন সা’দ িলেখিছল : “আল্লাহর েশাকর েয,িবজ্ঞজেনািচতভােব সঙ্কেটর সমাধান
হেয়েছ এবং যুদ্েধর অগ্িনিশখা প্রজ্বিলত হয় িন। হুসাইন িনম্েনাক্ত িবকল্পসমূেহর েয েকান একিট গ্রহণ করেত

: প্রস্তুত

;১. মক্কায় প্রত্যাবর্তন ও একজন সাধারণ মুসিলম িহসােব জীবন-যাপন 

২. িহজায ছাড়া,এমনিক ইরাক ছাড়া অন্য েয েকান ভূখণ্েড িহজরত;অথবা

”৩. দােমশেক গমন ও েসখােন ইয়াযীেদর িনকট আনুগত্েযর শপথ পাঠ।

ইবেন সা’েদর পত্ের উল্িলিখত িবকল্পসমূেহর মধ্েয তৃতীয় িবকল্পিটর দাবী সিঠক িছল না,কারণ ইমাম হুসাইন (আ.) এ
ধরেনর েকান প্রস্তাব েদন িন। কতক ইিতহাসিবদ েজার িদেয় বেলেছন েয,এ  দািয়ত্ব পালন করার জন্য যুদ্েধ জিড়েয়
পড়ার মেতা গুরুভার বহন ও অেনক েবিশ ঝােমলা এড়ােনার লক্ষ্েয ইবেন সা’দ িনেজর পক্ষ েথেক এই েশেষাক্ত িবষয়িট
জুেড়  িদেয়িছল।  তেব  এ  ঘটনা  সম্পর্েক  তাবারী  েয  সব  সম্ভাবনা  অনুমান  কেরন  তা  অিধকতর  যুক্িতসঙ্গত।  তাবারী
িলেখেছন েয,হযরত হুসাইন (আ.)-এর সােথ প্রথম দফা আেলাচনা সমাপ্ত হবার পর ইবেন সা’দ কুফার আমীর ইবেন িযয়াদেক
িলেখিছল : “আিম হুসাইনেক তাঁর এখােন আগমেনর উদ্েদশ্য সম্পর্েক িজজ্ঞাসা কেরিছ। িতিন জবাব িদেয়েছন : কুফার
অিধবাসীরা  আমােক  তােদর  সােথ  এেস  িমিলত  হবার  জন্য  দাওয়াত  কেরেছ।  এখন  তুিম  যিদ  আমােক  েসখােন  েযেত  িদেত

ইচ্ছুক  না  হও  তাহেল  আিম  িফের  েযেত  প্রস্তুত।”১

ইবেন  িযয়াদ  জবােব  ইবেন  সা’দেক  িলেখ  পাঠায়  :  “এখন  েস  আমােদর  মুেঠায়  ধরা  পেড়েছ  যা  েথেক  েস  েবিরেয়  েযেত



চায়,িকন্তু তা অসম্ভব।”অতঃপর েস ইমােমর সােথ কেঠার আচরণ করার জন্য ইবেন সা’দেক িনর্েদশ েদয় এবং ইমাম ও তাঁর
সঙ্গী-সাথীেদরেক  ইয়াযীেদর  অনুকূেল  আনুগত্েযর  শপথ  গ্রহণ  না  করা  পর্যন্ত  তােদর  জন্য  েফারাত  নদী  হেত  পািন

িনেত বাধা েদয়ারও িনর্েদশ েদয়।

এখােন একিট িবষয় সুস্পষ্ট নয়। তা হচ্েছ শুরুেতই এ ধরেনর কেঠার আচরণ,সর্বাত্মক যুদ্েধর পিরকল্পনা এবং েশষ
পর্যন্ত  তার  িনর্মম  বাস্তবায়ন  িক  দােমশক  েথেক  জারীকৃত  ইয়াযীেদর  হুকুেম  কার্যকর  করার  লক্ষ্েযই  করা
হেয়িছল,নািক কুফার শাসক ইবেন িযয়াদ িনজ উদ্েযােগই এরূপ কেরিছল। হেত পাের েয,ইয়াযীদ ও ইবেন িযয়াদ উভয়ই এেত
জিড়ত িছল। তেব রণাঙ্গেণর কেথাপকথন এবং কুফার জনগেণর মধ্েয ইবেন িযয়ােদর প্রাসােদ ও পরবর্তীকােল ইয়াযীেদর
প্রাসােদ সংঘিটত আন্তঃক্িরয়া েথেক একিট িবষয় পিরষ্কার হেয় যায়। তা হচ্েছ,শুরুেত কুফার জনগণ জানত েয,পিরণিত

এ পর্যােয় গড়ােব,এমনিক তারা এেহন িনষ্ঠুর পিরণিতর প্রত্যক্ষদর্শী হেতও ইচ্ছুক িছল না।

ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধ  পিরচালনাকারী  ইবেন  সা’েদর  উদ্েদশ্য  িছল  একিদেক  বীর  িহসােব  খ্যািত
অর্জন ও েরই প্রেদেশর গর্ভনর িনযুক্ত হওয়া,অন্যিদেক ইমাম হুসাইন (আ.)-েক হত্যাকারী বািহনীর েসনাপিত হওয়ার
লজ্জা ও দুর্নােমর ভয় করিছল। যতক্ষণ পর্যন্ত েস এ দািয়ত্ব গ্রহণ কের িন ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্েয এ ভয় িছল
বেল আমরা মেন করেত পাির। িকন্তু এরপের আমরা েদখেত পাই েয,েস যত না আল্লাহ্তায়ালার ক্েরােধর ভয় করত তার েচেয়
েবিশ ভয় করত জনগেণর িতরস্কারেক। েস ভােলাভােবই জানত েয,মুসিলম উম্মাহর মধ্েয এমন একদল েলাক িছেলন যাঁেদর
পক্েষ  রাসূল  (সা.)-এর  নািতেক  হত্যার  মেতা  অপরাধ  করা  সম্ভবপর  িছল  না।  (অবশ্য  েযসব  েলাক  ইবেন  সা’দেক  তার
অপরােধর  জন্য  িতরস্কার  কেরিছল  তােদরেকই  যিদ  ইয়াযীদ  বা  ইবেন  সা’েদর  পক্ষ  েথেক  এই  একই  দািয়ত্ব  েদয়া  হেতা
তাহেল তােদর মধ্েয কতজন েস দািয়ত্ব গ্রহণ করেত অস্বীকৃিত জানাত বা তা পালন করা েথেক িবরত থাকত তা িনশ্িচত

(কের বলা যায় না।

েস যা-ই েহাক,যুদ্েধর অগ্িন িনর্বািপত হওয়া ও তার ভষ্মরািশ শীতল হেয় যাওয়ার পর ইবেন সা’েদর পক্েষ মুসিলম
উম্মাহর মধ্েয বসবাস করা অত্যন্ত কিঠন ব্যাপার িছল। তাই এ ব্যাপাের েস খুবই উদ্িবগ্ন িছল। এমনিক তার েলখা
কতক কিবতায় তার এ উদ্েবগ ও মানিসক অশান্িত প্রিতফিলত হেয়েছ। শুধু তাই নয়,তার আত্মীয়-স্বজনেদর মধ্েয েকউ
েকউ  তােক  এত  বড়  অপরাধ  সংঘটন  েথেক  িবরত  থাকার  জন্য  উপেদশ  িদেয়িছল।  িকন্তু  বলা  বাহুল্য  েয,েস  এসব  উপেদশ

কর্ণপাত কের িন।

ইবেন সা’েদর অধীন েসনাপিতেদরও েবিশরভােগরই মেনর অবস্থা িছল তারই অনুরূপ এবং তারা খুবই উদ্েবগ ও অশান্িতর
মধ্েয  িছল।  তেব  তােদর  মধ্েয  কতক  অিভযাত্িরক  মানিসকতার  অিধকারী  ব্যক্িতও  িছল  যােদর  অন্তের  আল্লাহ্  বা
মানুেষর  কােরা  ভয়ই  িছল  না।  এ  ধরেনর  ব্যক্িতরাই  ইমাম  পিরবােরর  সদস্যেদর  ও  অনুসারীেদর  তাঁবুগুেলােত
অগ্িনসংেযাগ কেরিছল। তারা েয েকান ব্যাপােরই শুধু তােদর পার্িথব স্বার্েথর িচন্তা করত। এমনিক তােদর মধ্েয
এমন কতক েলাকও িছল যারা তােদর পার্িথব স্বার্েথর জন্যও কাজ করত না,বরং মানুষেক কষ্ট েদয়ার মধ্েযই িছল তােদর
আনন্দ।  তারা  একিট  পিরবারেক,একিট  শহর  বা  একিট  েদেশর  নাগিরকেদরেক  বা  একিট  বৃহৎ  সমাজেক  মানিসক  শান্িত  ও
িনরাপত্তা  েথেক  বঞ্িচত  কের  আনন্দ  উপেভাগ  করত।  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  এক  বাণীেত  এ  ধরেনর  েলাকেদর  েচহারা
সুস্পষ্টভােব তুেল ধরা হেয়েছ। িতিন বেলন : “হতভাগ্য (পরকালীন িবচাের) েসই েলােকরা যােদরেক তুিম েকবল েসই সব
জায়গায় েদখেত পােব েযখােন েলােকরা কষ্ট ও ঝােমলায় আেছ।”এরা হচ্েছ এমন েলাক যােদর দুর্ভাগ্েযর জন্য ইমাম



আলী  আফেসাস  কেরেছন  এবং  যােদর  েনাংরামীর  হাত  েথেক  বাঁচার  জন্য  ইমাম  হাসান  (আ.)  জনিবচ্িছন্ন  হেয়  গৃহেকােণ
আশ্রয়  িনেত  বাধ্য  হেয়িছেলন।  তারা  িছল  িসব্ত  িবন  রািব,িশম্র  িবন  িযল  জাওশান  ও  আেরা  দু’একজন  অত্যন্ত  হীন
চিরত্েরর েলাক। তারা অত্যন্ত েনাংরা ও ঘৃণ্য নীিত গ্রহেণর মাধ্যেম যত তাড়াতািড় সম্ভব সংকেটর অবসান ঘটােত
চাচ্িছল। িকন্তু যারা অিধকতর দূরদৃষ্িটর অিধকারী িছল তারা েতমন একটা তাড়াহুেড়া কের িন। এ  কারেণই দু’বার

যুদ্ধ করেত েযেয়ও শুরু করা হয় িন,বরং তা িপিছেয় েদয়া হয়।

স্বয়ং ইমাম হুসাইন (আ.) যুদ্েধর মাধ্যেম সমস্যার সমাধান করেত চান িন। িতিন যিদ সামিরক সমাধান চাইেতন তাহেল
প্রথম বােরর মেতা হুর ইবেন ইয়াযীেদর বািহনী যখন ইমােমর গিতেরাধ কের তখন িতিন তার িবরুদ্েধ যুদ্ধ করার জন্য
স্বীয় সঙ্গীেদর েদয়া একজেনর প্রস্তাব গ্রহণ করেতন। ইমােমর উক্ত সঙ্গী হুর ও তার বািহনীর েলাকেদর িবরুদ্েধ
যুদ্ধ কের তােদর হাত েথেক িনস্কৃিত লােভর প্রস্তােবর সপক্েষ যুক্িত েদিখেয় ইমামেক এই বেল সতর্ক কেরিছেলন :
“অন্যথায়  ভিবষ্যেত  আমােদরেক  আেরা  েবিশ  অসুিবধার  সম্মুখীন  হেত  হেব।”িকন্তু  ইমাম  জবােব  বেলিছেলন  :  “েকান

”অবস্থােতই চরম পন্থার আশ্রয় গ্রহণ আমার কর্তব্য নয়।

সুতরাং কতক ইিতহাসিবদ এ  মর্েম েয তথ্য উল্েলখ কেরেছন েয,ইমােমর কতক অনুসারী কুফা েথেক ৈসন্যেদরেক নিসহত
কেরন  এবং  তারা  েয  লজ্জাজনক  কাজ  সম্পাদেনর  জন্য  এেসিছল  তা  েথেক  তােদরেক  িবরত  রাখার  জন্য  সাধ্যানুযায়ী

েচষ্টা  কেরন,তখন  েস  তথ্য  েয  পুেরাপুির  সিঠক  তােত  সন্েদেহর  অবকাশ  েনই।

এ ধরেনর পিরস্িথিতেত পিবত্র েকারআেনর হুকুম অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ কেরন:  “মুিমনেদর দু’িট
েগাষ্ঠী যিদ পরস্পর যুদ্েধ িলপ্ত হয়,তাহেল েতামরা তােদর মধ্েয সন্িধ প্রিতষ্ঠা কের দাও। অতঃপর তােদর মধ্েয
েকান এক পক্ষ যিদ অপর পক্েষর ওপর চড়াও হয় তাহেল েতামরা তার িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরা যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা

আল্লাহর আেদেশর িনকট আত্মসমর্পণ কের।”-সূরা হুজুরাত : ৯

পিবত্র  েকারআেনর  আেদেশর  অনুসরেণর  ক্েষত্ের  ইমাম  হুসাইন   (আ.)  ও  তাঁর  সঙ্গীসাথীরা  অন্য  েয  কােরা  চাইেত
অগ্রগামী িছেলন। তাই িতিন তাঁর এ ভূিমকার দ্বারা জােহল েলাকেদরেক বুঝাবার েচষ্টা কেরন েয,তারা কত বড় ভুল

করেত যাচ্িছল।

ইমােমর সঙ্গী-সাথীেদর মধ্েয যারা জােহল েলাকেদরেক িচরন্তন দুর্ভাগ্য েথেক রক্ষা করার জন্য েচষ্টা কেরন
তাঁেদর মধ্েয যাহর িবন কােয়স িছেলন অন্যতম। িতিন তাঁর বাহেন চেড় কুফা বািহনীর অবস্থানস্থেলর খুব কােছ চেল
যান েযখান েথেক িতিন েস বািহনীর েসনাপিত ও ৈসন্যেদরেক েদখেত পাচ্িছেলন। অতঃপর িতিন তােদরেক সম্েবাধন কের
বেলন  :  “েহ  েলােকরা!  সদুদ্েদশ্য  েপাষণ  করা  (এবং  তার  িভত্িতেত  দীনী  ভাইেদরেক  উপেদশ  প্রদান  করা)  প্রত্েযক
মুসলমােনর  অিধকার।  ইেতাপূর্েব  (ইসলােমর  অভ্যুদেয়র  পূর্েব)  তেলায়ােরর  সাহায্েয  সংকেটর  সমাধান  করা  হেতা।
আমরা  েযন  ভুেল  না  যাই  েয,আমরা  সকেল  ভাই-ভাই,একই  দীেনর  অনুসারী  এবং  একই  জািত।  িকন্তু  আমরা  যিদ  পরস্পেরর
িবরুদ্েধ  তেলায়ার  েকাষমুক্ত  কির  (ব্যবহার  কির)  তখন  আর  িকছুই  আমােদরেক  পরস্পেরর  সােথ  সম্পর্কযুক্ত  করেত

”পারেব না।

একিদেক  িছল  ইয়াযীেদর  পক্েষর  েসনাপিত  ও  ৈসন্যরা,অপরিদেক  িছেলন  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  ও  তাঁর  সঙ্গী-সাথীরা;দুই
পক্েষর মধ্েয এ ধরেনর বহু কথাবার্তা ও যুক্িত উপস্থািপত হয়। অবশ্য িবিভন্ন ইিতহাসিবদ িবিভন্নভােব এসব কথা



উদ্ধৃত  কেরেছন।  িকন্তু  সর্বাবস্থায়ই  তােত  একিট  সত্য  প্রিতফিলত  হেয়েছ।  িবিভন্ন  ইিতহাসিবদ  কর্তৃক  এসব
বক্তব্য উদ্ধৃত করা েথেক প্রমািণত হয় েয,কারবালার িবেয়াগান্তক ঘটনার প্রিতিট পর্যােয় ও প্রিতিট সংেবদনশীল

দৃশ্েয সতর্ক বর্ণনাকারীরা উপস্িথত িছেলন যাঁরা প্রিতিট গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্েতর িববরণ িলিপবদ্ধ কেরেছন।

েয  সব  কাপুরুষ  পার্িথব  স্বার্েথর  িবিনমেয়  তােদর  দীন  ও  ঈমান  িবক্ির  কের  িদেয়িছল  তােদর  দ্রুত  ঘুিমেয়  পড়া
িবেবকেক  জাগ্রত  করার  উদ্েদশ্েয  ইমাম  হুসাইন  িনেজও  যথাসাধ্য  েচষ্টা  কেরেছন।  তার  প্রিতিট  বাক্যই  িছল
সদুদ্েদশ্য প্রেণািদত,শুভ কামনাময়,আেলাক সম্পাতকারী ও সত্েয পিরপূর্ণ। এ বাক্যগুেলা এমন এক ব্যক্িতর পক্ষ
েথেক উচ্চািরত হেয়িছল িযিন এসব অজ্ঞ মুসলমানেদর নাজােতর জন্য েচষ্টারত িছেলন। িতিন তােদরেক বেলন েয,তারা
স্বাধীনভােব ও সম্মানজনক জীবন-যাপন করেত চাইেল এটাই হচ্েছ তার েশষ সুেযাগ। িতিন তােদরেক এই বেল সতর্ক কেরন
েয,তারা যিদ এ সুেযােগর যথাযথ ব্যবহার না কের তাহেল তারা ইহকােল বা পরকােল কখেনাই মুক্িতর স্বাদ লাভ করেব
না। ইমাম বেলন েয,তারা যিদ তােদর মর্যাদােক িবসর্জন েদয় তাহেল তােদর জন্য দুঃখ-দুর্দশা ও দুভার্গ্যের জীবন

অেপক্ষা করেব।

এ  কারেণই  দশই  মুহররেমর  হৃদয়িবদারক  ঘটনার  িদেনর  শুরুর  িদেকও  দুই  িশিবেরর  মধ্েয  দুই  পক্েষর  দূতেদর  আসা-
যাওয়া  চলিছল;তারা  দুই  পক্েষর  েনতােদর  মধ্েয  বাণী  িবিনময়  করিছল।  এ  ছাড়া  ইমাম  হুসাইন  (আ.)  এবং  তাঁর
অনুসারীেদর  অেনেক  শত্রুপক্েষর  িশিবেরর  উদ্েদশ্েয  কথা  বেলেছন,এমনিক  ভাষণ  িদেয়েছন।  েসই  সংেবদনশীল  ও
িবভীিষকাময়  মুহূর্তগুেলােতই  কেয়কিট  সংক্িষপ্ত  ভাষণ  েদয়া  হয়  যা  েসৗভাগ্যবশত  িনর্ভুলভােব  িলিপবদ্ধ  করা
হেয়েছ। এগুেলা এ িবেয়াগান্তক ঘটনার মূল্যবান দিলল যােত এসব ভাষণদাতার মহত্ত্ব,দীনদারী ও েশৗর্যই শুধু ধরা
পেড় িন,বরং তােত এও প্রিতফিলত হেয়েছ েয,ইমাম হুসাইন স্বীয় শত্রুেদরও কতখািন ভালবাসেতন,তােদর জন্য কতখািন
দুঃখ অনুভব করেতন এবং জােহলীয়ােতর অতল গহ্বের পিতত হওয়া েথেক তােদরেক নাজাত িদেত চাচ্িছেলন। এেহন উদ্েবগ-
উৎকণ্ঠার  পিরস্িথিতেতও  ইমাম  হুসাইন  েযসব  সংক্িষপ্ত  ভাষণ  েদন  এখােন  তা  েথেক  উদ্ধৃত  করা  েযেত  পাের।  িতিন

: বেলন

েহ েলােকরা! এত েবিশ তাড়াহুেড়া কেরা না। আমার কথাগুেলা েশান। আিম েতামােদর শুভাকাঙ্ক্ষী। আিম েতামােদরেক“
জানাচ্িছ  েকন  আিম  েতামােদর  ভূখণ্েড  এেসিছ।  েতামরা  যিদ  মেনােযাগ  িদেয়  আমার  কথা  েশান  এবং  িনজ  মেন
পর্যােলাচনা কর,অতঃপর যিদ মেন কর েয,আিম েতামােদরেক সত্য বলিছ তাহেল এ যুদ্ধ-যা েয েকান মুহূর্েত শুরু হেয়
েযেত  পাের,তা  সংঘিটত  হেব  না।  িকন্তু  েতামরা  যিদ  আমার  কথা  শ্রবণ  না  কর  এবং  অন্যায়  ভূিমকা  পালন  কর  তাহেল

েতামরাই হেব প্রকৃত ক্ষিতগ্রস্ত।

েহ েলােকরা!  েতামরা িক  জান,আিম েক? েতামরা িক  জান,আমার িপতা েক  িছেলন? েতামােদর জন্য িক  আমােক হত্যা করা
সিঠক হেব? েতামােদর জন্য িক আমার মর্যাদা হািন করা উিচত হেব? আিম িক েতামােদর রাসূেলর কন্যার সন্তান নই?
আমার িপতা িক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তরািধকারী এবং সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্িত নন? েতামরা িক
রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  এ  িবখ্যাত  বাণীিট  েশান  িন,যা  আমার  ও  আমার  ভ্রাতা  সম্পর্েক  িতিন  বেলেছন  :  হাসান  ও

হুসাইন হচ্েছ জান্নােতর যুবকেদর েনতা।

েতামােদর  যিদ  জানা  থােক  েয,আিম  সত্য  কথা  বলিছ  তাহেল  তা  খুবই  উত্তম।  আল্লাহর  কসম,আিম  যখন  েথেক  িনেজর



সম্পর্েক জািন তখন েথেক কখেনাই িমথ্যা কথা বিল িন। আর েকান মুসলামান যিদ মেন কের েয,আিম িমথ্যা বলিছ,তাহেল
রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  িকছু  সংখ্যক  সাহাবী  এখেনা  েবঁেচ  আেছন;েতামরা  তাঁেদর  িনকট  আমার  এসব  কথার  সত্যতা
সম্বন্েধ  িজজ্ঞাসা  করেত  পার।  তাঁরা  হচ্েছন  জািবর  ইবেন  আবদুল্লাহ্  আল  আনসারী,আবু  সাঈদ  খুদরী,সাহল
সােয়দী,যােয়দ ইবেন আরকাম ও আনাস ইবেন মািলক। তাঁরা সাক্ষ্য েদেবন েয,আিম যা বলিছ তা সত্য। েহ েলাকসকল! দীেনর

”?েকান্ িবধােনর িভত্িতেত েতামরা আমার রক্তপাত করেত চাচ্ছ

এ  ব্যাপাের  সন্েদেহর  িবন্দুমাত্র  অবকাশ  েনই  েয,ইমাম  হুসাইন  (আ.)  িনেজেক  অবেরাধ  েথেক  মুক্ত  করার  জন্য  বা
মৃত্যুর ভেয় এ কথাগুেলা বেলন িন। িতিন যিদ তা-ই চাইেতন তাহেল আেরা দুইিদন পূর্েবই এবং খুব সহেজই িতিন তা
হািসল করেত পারেতন। বস্তুত েয েকান সুস্থ অন্তঃকরণই এসব মিহমান্িবত বক্তব্েয শান্িতর সুবাস,সদুদ্েদশ্য ও
েলাক-িহৈতষণা  অনুভব  করেব।  কারণ  েগাটা  মানব  জািতর  ইিতহােস  এমন  ব্যক্িতর  সংখ্যা  এেকবােরই  নগণ্য  যাঁরা  এ
ধরেনর  এক  কিঠন  পিরস্িথিতেত  এরূপ  শান্তভােব  এ  ধরেনর  কথা  উচ্চারণ  করেত  পােরন।  েকবল  আল্লাহ্তায়ালার  খাঁিট
বান্দারাই এ ধরেনর কথা উচ্চারণ করেত পােরন। এ হচ্েছ তাঁর বক্তব্য িযিন অজ্ঞ-কাপুরুষেদর দ্রুত ঘুিমেয় পড়া
িবেবকেক  জাগ্রত  করেবন,িযিন  পথ  পিরক্রমারত  অজ্ঞ  উচ্ছৃঙ্খল  জনতার  ক্েরােধর  অগ্িন  িশখায়  দগ্ধীভূত
হচ্েছন,িকন্তু  তা  সত্ত্েবও  তােদরেক  অন্তত  তােদর  দু’চারজনেক  হেলও  িচরন্তন  অগ্িন  েথেক  বাঁচােনার  েচষ্টা
কেরন। এবার এ ভাষণিট আপনারা আেরকবার পেড় েদখুন। লক্ষ্য করুন,েকমন সাধারণভােব এ বক্তব্েযর শব্দগুেলা একিটর
পর  একিট  সাজােনা  হেয়েছ।  এেত  েকান  ভাষাগত  জিটলতা  েনই।  বক্তা  েকানরূপ  যুক্িতিভত্িতক  উপসংহাের  উপনীত  হবার
েচষ্টা কেরন িন। বরং বক্তব্যিট খুবই সহজ-সরল এবং যা বলেত চাওয়া হেয়েছ তা সরাসিরই বেল েদয়া হেয়েছ। আর িতিন
তাঁর বক্তব্েয েয তথ্য সূত্েরর কথা উল্েলখ কেরেছন তা এ ভাষণ শ্রবণকারী সকল মানুেষরই সুপিরিচত। িকন্তু তা
সত্ত্েবও তারা অজ্ঞতার ভান কের। অথচ সহজ-সরল েলােকরাও খুব সহেজই তাঁর বক্তব্েযর গভীরতায় উপনীত হেত সক্ষম।

ইমাম বেলন : “েহ েলােকরা! আিম েতামােদর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী,আিম েতামােদর মধ্েয অৈনক্েযর বীজ বপন করেত পাির
না। েতামরা সকেলই আমােক জান। েতামরা জান েয,আিম িমথ্যাবাদী নই। তাহেল েকন েতামরা আমােক হত্যা করেত চাচ্ছ?

”?েক েতামােদরেক এ কােজর দািয়ত্ব িদেয়েছ

ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  ভাষণ  এ  পর্যােয়  উপনীত  হেল  হতভাগা  জঙ্গীবাদীরা  িদেশহারা  হেয়  পড়ল।  তােদর  ভয়  হেলা
েয,ইমােমর আন্তিরক ও সদুদ্েদশ্য প্রেণািদত বক্তব্য জনতার পাষাণ হৃদেয় জাদুর মেতা ক্িরয়া করেব। তােদর ভয়
হেলা  েয,তােদর  েসনাবািহনী  বা  তােদর  মধ্যকার  একিট  েগাষ্ঠী  ইমােমর  সত্য  ভাষেণর  দ্বারা  প্রভাবান্িবত  হেয়
পড়েব।  যিদ  তাই  ঘেট  তাহেল  িকভােব  তারা  তােদর  শয়তানী  লক্ষ্য  হািসল  করেব?  এ  কারেণ  েসই  হতভাগ্য  রক্তিপপাসু
জােনায়ারিট  ইমােমর  ভাষেণ  বাধা  িদল।  েস  িচৎকার  কের  বলল  :  “আিম  যিদ  েতামার  ভাষেণর  একিট  শব্দও  বুঝেত

”পাির,তাহেল  আিম  বৃথাই  েতামার  রেবর  ইবাদত  কেরিছ।

এ কথাগুেলা িছল এমন এক ব্যক্িতর কথা েয ব্যক্িত িনঃসন্েদেহ তার জীবেন সিঠকভােব বা ভুলভােবও মুহূর্েতর জন্য
আল্লাহ্তায়ালার  ইবাদত  কের  িন।  কারণ  েস  কখেনাই  আল্লাহ্তায়ালােক  সন্তুষ্িটর  পথ  সন্ধান  কের  িন।  আমরা  এ
েলাকিটর েগাটা জীবন সম্পর্েক অবগত। েযিদন েস কুফায় ইমাম আলী (আ.)-এর পক্েষ থাকার ভান কেরিছল তখন েথেক শুরু
কের  েযিদন  েস  কারবালায়  ইমাম  আলীর  পুত্র  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  রক্তপাত  ঘটাল,েসিদন  পর্যন্ত  তার  জীবন  এটাই

প্রমাণ কের েয,েস কখেনাই ঈমান আেন িন। েস হচ্েছ িশম্র িবন িযল জওশান।



িশম্র  িছল  েসই  ধরেনর  েলাকেদর  অন্যতম  যারা  মুক্ত  েচতনার  অিধকারী  েলাকেদর  জন্য  অসুিবধা  সৃষ্িট  কের  আনন্দ
েপত। এ ধরেনর েলাক পরেহজগার ও মহান ব্যক্িতেদর জীবনবৃক্েষর মূেলাৎপাটন কের িনেজেদরেক বড় বেল অনুভব কের।
দুর্ভাগ্যজনকভােব মানব জািতর ইিতহােস িবিভন্ন পর্যােয় মােঝ-মধ্েযই এ ধরেনর েলােকর সাক্ষাৎ িমেল। ফেল যা

ঘটা উিচত নয়,েশষ পর্যন্ত তা-ই ঘেট।

কারবালার  ঘটনার  অর্ধ  শতাব্দীকাল  পূর্েব  েকারআন  মজীেদ  েয  ভিবষ্যদ্বাণী  করা  হয়  এসব  েলােকর  আচরেণ  তারই
:  প্রিতফলন  ঘেট।  পিবত্র  েকারআেন  এরশাদ  হেয়েছ

আর মুহাম্মদ েতা রাসূল ৈব অন্য িকছু নন। তার পূর্েব বহু রাসূল গত হেয়েছন। িতিন যিদ মৃত্যুবরণ কেরন বা িনহত“
হন তাহেল িক েতামরা (ঈমান েথেক) েতামােদর পশ্চাৎ িদেক িফের যােব?”-সূরা আেল ইমরান : ১৪৪

এ  পিবত্র  আয়াত  নািযল  হবার  অর্ধ  শতাব্দী  পের  এই  েলােকরা  মানিসকভােব  জােহলীয়ােতর  যুেগ  িফের  যায়।  তারা
ইসলােমর অভ্যুদেয়র পূর্ববর্তী জােহলীয়ােতর যুেগর আরবেদর জীবনধারার অনুরূপ জীবনধারায় িফের িগেয়িছল। তােদর
জীবেনর  একমাত্র  চািলকা  শক্িত  িছল  তােদর  প্রিতিহংসার  মানিসকতা,সস্তা  ভাবােবগ  ও  পার্িথব  লালসা।  েকারআন
মজীেদর িশক্ষা,রাসূল (সা.)-এর হাদীস এবং মহান ব্যক্িতবর্গ ও রাসূলুল্লাহর ঘিনষ্ঠ অনুসারীেদর িশক্ষােক তারা
পােশ  সিরেয়  েরেখিছল।  তােদর  মধ্েয  েয  িহংস্র  পশুপ্রকৃিত  লুকািয়ত  িছল  মাত্র  কেয়ক  ঘণ্টার  মধ্েয  তােক  েছেড়
েদয়া হেলা এবং তােদর অভ্যন্তরীণ পশুগুেলা েবিরেয় এেলা। তােদর এ প্রকৃিতেত েয সামান্যতম ইসলামী ৈবিশষ্ট্যও
িছল না শুধু তা-ই নয়,বরং তােদর মধ্েয ন্যূনতম মানিবক ৈবিশষ্ট্যও িছল না। েয েকান িবচােরই তােদর চিরত্র ও

আচরণ িছল মানিবক চিরত্র ও আচরেণর িবপরীত।

দুই পক্েষর পরস্পর িবেরাধী স্বার্থ সংশ্িলষ্ট এ ঘটনার দুইশ’বছর পের িলিখত ইিতহাস েথেক সিঠক তথ্যাবলী েবর
করা  েবশ  কিঠন  ব্যাপার।  তেব  েসৗভাগ্যবশত  এসব  দিলেলর  মধ্েয  ঘটনাস্থেল  উপস্িথত  িছেলন  এবং  চাক্ষুষভােব
প্রত্যক্ষ  কেরেছন  এমন  ব্যক্িতেদর  েদয়া  েবশ  িকছু  িববরণও  অন্তর্ভুক্ত  রেয়েছ।  এ  ছাড়া  এ  ঘটনার  অত্যল্প
পরবর্তীকালীন  কতক  েলােকর  প্রদত্ত  িববরণও  অন্তর্ভুক্ত  রেয়েছ  যারা  ঘটনাস্থেল  উপস্িথত  েলাকেদর  িনকট  েথেক

শুেন তা পরবর্তীকালীন েলাকেদর িনকট বর্ণনা কেরেছন।

সুতরাং  এ  িবেয়াগান্তক  ঘটনার  সমকালীন  কেয়কজন  বর্ণনাকারী  যখন  েকান  িবেশষ  ঘটনা  সম্পর্েক  অিভন্ন  বর্ণনা
প্রদান কেরন তখন আমরা এ উপসংহাের উপনীত হেত পাির েয,প্রকৃতই ঘটনািট এরূপই সংঘিটত হেয়িছল বা অন্তত এরূপ ঘটার
খুবই সম্ভাবনা। এছাড়া একিট িবেশষ ঘটনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কতক ঘটনা েথেকও ঘটনািট সংঘিটত হবার বর্ণনা
িনর্ভরেযাগ্য  হওয়ার  ব্যাপাের  িনশ্িচত  হেত  পাির।  এসব  পরস্পরিবেরাধী  কািহনী  এবং  পূর্ববর্তী  ও  পরবর্তী
ঘটনাবলীেক  একত্ের  পর্যােলাচনা  কের  আমরা  প্রিতিট  িবষেয়  উপসংহাের  উপনীত  হেত  পাির।  উদাহরণস্বরূপ  আমরা  এ
মর্েম উপসংহাের উপনীত হেত পাির েয,দুই পক্েষর মধ্েয সংঘিটত যুদ্ধ বাহাত্তর ঘণ্টা দীর্ঘািয়ত হেত পাের না।
ইয়াযীেদর স্তাবক,পার্িথব স্বার্েথর িবিনমেয় দীনেক িবক্রয়কারী বর্ণনাকারী েয দাবী কেরিছল এ যুদ্ধ েয তত কম

সমেয়ও সমাপ্ত হয় িন তােতও সন্েদেহর অবকাশ েনই।

যাহার ইবেন কােয়স যখন দােমশেক ইয়াযীেদর প্রাসােদ প্রেবশ করল তখন েস বলল : “আমার কােছ খলীফার জন্য সুসংবাদ
আেছ। আল্লাহর িবজয় ও সাহায্যক্রেম আলীর পুত্র হুসাইন তার আঠার জন আত্মীয় ও ষাট জন অনুসারী সহ আমােদর িনকট



এল। আমরা তােদরেক আত্মসমর্পণ ও আমীর ওবায়দুল্লাহ্ ইবেন িযয়ােদর আেদশ েমেন চলেত অথবা প্রস্তুত হেত ও আমােদর
সােথ  যুদ্ধ  করেত  বিল।  তারা  যুদ্ধেকই  েবেছ  েনয়।  পৃিথবীর  ওপর  সূর্েযর  প্রথম  রশ্িম  ছিড়েয়  পড়ার  সােথ  সােথই
আমরা তােদরেক িঘের েফিল। তারা বাজপািখর শক্িতশালী থাবা েথেক পলায়নপর আশ্রয়সন্ধানী ঘুঘু পািখর ন্যায় এিদক
েসিদক পালাচ্িছল,িকন্তু আমরা ভােলাভােব তােদরেক িঘের েফললাম। েহ আমীরুল মুিমনীন! আল্লাহর কসম,একটা উট জেবহ
করেত  যতখািন  সময়  লােগ  ততখািন  সময়ও  লােগ  িন,অন্যকথায়,ঊষার  আেলা  ছিড়েয়  পড়েত  না  পড়েতই  আমরা  আমােদর  তেলায়ার
দ্বারা  তােদর  সকলেকই  হত্যা  করলাম।  এখন  তােদর  নগ্ন  েদহগুেলা  েকবল  তােদর  রক্ত  দ্বারা  আবৃত  এবং  তােদর
েচহারাগুেলা  ধুিলিলপ্ত।  খর  েরৗদ্র  তােদর  চামড়ােক  েপাড়াচ্েছ  এবং  মরুভূিমর  প্রবল  বায়ু  তােদর  েদহগুেলােক

ধাক্িকেয় এিদক-েসিদক িনেয় যাচ্েছ। এখন ক্ষুধার্ত শকুন ছাড়া েকউ তােদর মৃত েদহগুেলােক েদখেত যাচ্েছ না।”২

এ নীচমনা িমথ্যাবাদী েলাকিট তখনকার িবেশষ পিরস্িথিতেত তার েনতা ইয়াযীদেক খুশী করার জন্য যা বেলিছল তা েয
সত্য  হেত  পাের  না  তােত  েকানই  সন্েদহ  েনই।  েয  ব্যক্িত  এ  কথা  বেলেছ  এবং  েয  তা  শুেন  িবশ্বাস  কেরেছ  তােদর
উভয়েকই েয েকউ অবজ্ঞা করেত বাধ্য। কারণ এ উদ্ধত ব্যক্িতর প্রিতেবদেনর এক অংেশর সােথ অপর অংেশর িবেরািধতা
রেয়েছ। েকননা েয ব্যক্িত আত্মসমর্পণ করেত অস্বীকার কেরন (এ ব্যক্িতও যা স্বীকার কেরেছ) ও লাঞ্ছনার জীবন
িনেয়  েবঁেচ  থাকার  ওপের  যুদ্ধেক  অগ্রািধকার  েদন  খুব  স্বাভািবকভােবই  িতিন  মৃত্যু  েথেক  পলায়ন  করেত  পােরন

না,বােজর হাত েথেক পলায়নপর ঘুঘুর মেতা েতা নয়ই।

েমাদ্দা কথা,একিট িবষয় সন্েদহাতীতভােব বলা েযেত পাের,আর তা হচ্েছ যাহার িবন কােয়স েযরূপ ইয়াযীদেক জািনেয়েছ
তদ্রূপ সহজভােব এ যুদ্েধ তােদর িবজয় অর্িজত হয় িন।

.……………চলেব

 


